
ৼ ১০
কলকাতা বুধবার ২২ এপ্রিল ২০২৬

ই–নিলাম
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ক্রম 
নং

ক)‌ শাখার নাম
খ)‌ অ্যাকাউন্টের নাম
গ)‌ ঋণগ্রহীতা/‌ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম 
ও ঠিকানা

বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/ 
‌স্বত্বাধিকারীর নাম

[‌সম্পত্তি(‌গুলি)‌র বন্ধকদাতাগণ]‌

ক)‌ সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(‌২)‌ 
ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
খ)‌ বকেয়া অর্থাঙ্ক
গ)‌ সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(‌৪) 
ধারাধীনে ‌দখলের তারিখ
ঘ)‌ দখলের প্রকৃতি (‌প্রতীকী/‌ বাস্তবিক/‌ গঠনমূলক)‌

ক)‌ সংরক্ষণ মূল্য
খ)‌ ইএমডি
গ)‌ বিড বাড়ান�োর মূল্য

ই–নিলামের তারিখ 
ও সময়

সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত 
ঋণদাতার জানা দায়ের 

পরিমাণ

১ ক)‌ হামিরপুর
খ)‌‌ সন্তু জানা এবং রামপদ জানা
অ্যাকাউন্ট নং:‌ ১১৮৯২১০০৩১৪২৬
গ)‌ ঋণগ্রহীতা:‌ মিঃ সন্তু জানা, পিতা– রামপদ 
জানা, গ্রাম– ঠাকুরচক, প�োঃঅঃ– বালিচক, 
থানা– বালিচক, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, 
পিন–৭২১১২৪
সহ–ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:‌
মিঃ রামপদ জানা, পিতা– প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র 
জানা, গ্রাম– ঠাকুরচক, প�োঃঅঃ– বালিচক, 
থানা– বালিচক, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, 
পিন–৭২১১২৪

নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ি‌র সমবন্ধক যার 
অবস্থান: ম�ৌজা– ঠাকুরচক, থানা– ডেবরা, 
জে এল নং ৪২৭, পরচা খতিয়ান নং 
৯৪, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮, প্লট নং 
১৬, জমির পরিমাপ:‌ ৫.‌২৫ ডেসিমেল 
(‌বাস্তু)‌, ০২.‌১১.‌২০১১ তারিখের দলিল 
নং ৪১৩৭/‌২০১১ অনুযায়ী সম্পত্তির 
স্বত্বাধিকারী মিঃ রামপদ জানা, পিতা– 
প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র জানা। সম্পত্তির 
চ�ৌহদ্দি:‌ উত্তর– কৃষ্ট দাস;‌ দক্ষিণ– রাস্তা;‌ 
পূর্ব– হরিপদ জানা;‌ পশ্চিম– তারাপদ 
জানা।

ক)‌ ১১.‌১০.‌২০২৩
খ)‌ ₹৯,৯৭,৯৯২.‌০০
(নয় লক্ষ সাতানব্বই হাজার নশ�ো বিরানব্বই টাকা 
মাত্র)‌ +‌ উদ্ভূত সুদ ও মাশুল
গ)‌ ১৮.‌০৩.‌২০২৪
ঘ)‌ প্রতীকী দখল

ক)‌ ₹৩৫,২৩,৫০০.‌০০
খ)‌ ₹৩,৫২,৪০০.‌০০
গ)‌ ₹‌১০,০০০.‌০০

২৬.‌০৫.‌২০২৬
সকাল ১১টা ৩০ মিনিট 
থেকে দুপুর ৩টে ৩০ 

মিনিট

ব্যাঙ্কের জানা নেই

সার্কল অফিস ‌খড়্গপুর‌ এসএএম ডিপার্টমেন্ট
৪ নং ফ্লোর, এমএস টাওয়ার–২, এইচপি পেট্রোল পাম্পের কাছে, অটওয়াল রিয়েল এস্টেট,

ওটি র�োড, ইন্দা, খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর‌, পিন–৭২১৩০৫। ই–মেল:‌ cokgpsam@pnb.bank.in‌
‌সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(‌৬) ও ‌৯(‌১)‌‌‌–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ 
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌ ও জামিনদার(‌গণ)‌–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/‌ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং 
এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/‌ বাস্তবিক/‌ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(‌গণ)‌ ও জামিনদার(‌গণ)‌–এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত 
ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে ‘‌যেখানে যেমন আছে’‌, ‘‌যা কিছ ুআছে’‌ এবং ‘‌যেভাবে আছে’‌ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য 
ও বায়না জমা (‌ইএমডি)‌ উল্লেখ করা হয়েছে।

অ্যানেক্সার–‘‌বি’‌
‌স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি:‌
এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়�োজিত হবে:‌
১.‌	 এই নিলাম ‘‌অনলাইন ই–নিলাম’‌ পদ্ধতিতে https://www.baanknet.com‌‌ প�োর্টালে পরিচালিত হবে।
২.‌	 আগ্রহী বিডারগণ/‌ক্রেতাদের অনুর�োধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের ম�োবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে https://www.baanknet.com‌‌‌ প�োর্টালে রেজিস্টার করেন। পাশাপাশি, 

দরকারি কেওয়াইসি নথিগুলি আপল�োডের জন্যও তাঁদের অনুর�োধ করা হচ্ছে। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এই কেওয়াইসি নথিগুলি যাচাইয়ের পর (২টি কাজের দিন লাগতে পারে)‌ আগ্রহী 
বিডাররা/‌ক্রেতারা যথেষ্ট সময় বাকি থাকতেই ২৫.‌০৫.‌২০২৬‌ তারিখের মধ্যে (‌ই–নিলামের নির্ধারিত তারিখের আগে)‌ তাঁর/‌তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে ইএমডি অর্থাঙ্ক 
স্থানান্তর করে দেবেন। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তরের কাজগুলি নিলামের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতেই হবে।

৩.‌	 ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (‌ইএমডি)‌ বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইনের মাধ্যমে ৩টি উপায়ে আদায় দেওয়া যাবে অর্থাৎ, এনইএফটি/‌ নগদ/‌ ট্রান্সফার (https://www.baanknet.com‌‌ 
থেকে চালান জেনারেট করে নেওয়ার পর)‌। এনইএফটি ট্রান্সফার যে ক�োনও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা থেকে করা যেতে পারে। চেক–এর মত�ো অন্য ক�োনও উপায়ে এই ইএমডি জমা দেওয়া যাবে না। 
অনলাইনে ইএমডি জমা দেননি এমন বিডারদের এই ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর ক�োনও সুদ দেওয়া হবে না।

৪.‌	 ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://baanknet.com)‌ দেবে ই–নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিস:‌ ১ নং ইউনিট, ৩ নং ফ্লোর‌, ভিআইওএস কমার্শিয়াল 
টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ (‌হেল্প ডেস্ক নম্বর:‌ +‌৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই–মেল আইডি:‌ support.BAANKNET‌@psballiance.com‌)‌। ই–নিলাম 
সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/‌ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/‌প্রদর্শন এই প�োর্টালেই এই সার্ভিস 
প্রোভাইডার দেবে।

৫.‌	বিক্ রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/‌ওয়েব পেজ প�োর্টালে দেওয়া আছে:‌ (‌১)‌ https://www.baanknet.com‌‌;‌   (‌২)‌ www.pnbindia.bank.in‌।
৬.‌	 ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি‌র কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET‌‌ প�োর্টাল (https://www.

baanknet.com‌‌)‌ থেকে বিনামূল্যে ডাউনল�োড করে নিতে পারেন।
৭.‌	বিডি ংয়ের সময় বিডারের ই–ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থাঙ্ক (‌ইএমডি–র সমান বা তার থেকে বেশি)‌ জমা থাকতে হবে।
৮.‌	 ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন 

অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যে আর ক�োনও উচ্চতর 
বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।

৯.‌	 এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(‌গণ)‌–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠ�োরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০.‌	 ই–নিলাম চলাকালীন ক�োনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা ক�োনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ‌ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ–এর অনুম�োদিত প্রতিনিধির সঙ্গে 

য�োগায�োগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন প�োর্টাল https://www.baanknet.com‌‌–এ দেওয়া আছে।
১১.‌	 অনুম�োদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/‌ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে 

(‌সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড ম�োবাইল নম্বর/‌ই–মেল ঠিকানায়)‌।
১২.‌	নির্ধারি ত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩.‌	সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫%‌ (‌পঁচিশ শতাংশ)‌ একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের 

মধ্যে ‘‌The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম‌‌)‌’‌‌–‌এর অনুকূলে ক�োনও তফসিলভক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কারস চেক/‌ ডিমান্ড ড্রাফ্‌টরূপে জমা দিতে হবে। 
ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/‌বিক্রি করার অধিকার অনুম�োদিত 
আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর ক�োনও দাবি জানাতে পারবেন না।

১৪.‌	 সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫%‌ বা পুর�ো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল 
ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।

১৫.‌	 অনুম�োদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/‌বা যে ক�োনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং ক�োনও কারণ না দেখিয়ে যে ক�োনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলান�ো, সংশ�োধন, বাতিল 
করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।

১৬.‌	পুর�ো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭.‌	 ‘‌যেখানে যেমন আছে’‌, ‘‌যেভাবে আছে’‌, ‘যা কিছ ুআছে’ ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮.‌	ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুম�োদিত আধিকারিক/‌ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘ�োষণাপত্রে ক�োনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুম�োদিত আধিকারিক/‌ 

এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯.‌	নিজেদে র বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে ত�োলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের 

জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
২০.‌	সফল ক্রেতাকে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য ক�োনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষে র আইন ম�োতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মত�ো কনভেয়ান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১.‌	 সরকার বা অন্য ক�োনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে ক�োনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য ক�োনও বকেয়ার জন্য অনমু�োদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী 

থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনসুন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২.‌	যথাযথ ইন্টারনেট সংয�োগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মত�ো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল ক�োনও কারণ বা ই–

নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন ক�োনও কারণ/‌পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩.‌	প্রতিনিধি নিয়�োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন:‌ https://www.baanknet.com‌‌, 

www.pnbindia.bank.in‌।
২৪.‌	এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (‌এনফ�োর্সমেন্ট)‌ রুলস, ২০০২–এর শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষ হবে।
২৫.‌	এই নিলাম https://baanknet.com‌ ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে ২৬.‌০৫.‌২০২৬‌‌‌ তারিখে সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা পরিচালিত হবে।

দ্রষ্টব্য:‌ অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, এর আগে জারি করা ১০.‌০৪.‌২০২৬ তারিখের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করা হল।
 		  	 প্রম�োদ কুমার মাঝি
তারিখ:‌ ২২.‌০৪.‌২০২৬	 অনুম�োদিত আধিকারিক, ম�োবাইল নম্বর:‌ ৮৪২৯০ ২৪২৫২
স্থান:‌ সার্কল অফিস, খড়্গপুর		  পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা, সার্কল অফিস, খড়্গপুর

‌সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল ৮(‌৬)/‌ ৯(‌১)‌‌‌‌ অধীনে ১৫/‌৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ঋণগ্রহীতা:‌ মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড, ঠিকানা:‌ কাজির বাড়, গ�োদা, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, 
পিন–৭১৩১০৪
এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সত্তা/‌ ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই ন�োটিস জারি করা হচ্ছে যে, ২৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ 
সংবলিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (‌বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক– ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী ও বৃহৎ খেলাপকারীদের প্রতি 
ব্যবস্থা)‌ নির্দেশিকা, ২০২৫–তে উল্লেখমত�ো ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে 
এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের তরফে জারিকৃত ৬ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ সংবলিত কারণ দর্শান�োর ন�োটিস 
(‌এসসিএন)‌ ফেরত এসেছে /‌ পরিষেবিত করা যায়নি।

নাম ও ঠিকানা পদের নাম ইচ্ছাকৃত খেলাপের মানদণ্ড
মেডিটেক মেডিক্যাল লিমিটেড, ঠিকানা:‌ 
কাজির বাড়, গ�োদা, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, 
পিন–৭১৩১০৪

ঋণগ্রহীতা ক�োম্পানি • 3(1) (xviii) (A) (a)‌‌
• 3(1) (xviii) (A) (d‌)

মির আলি ইমাম, ঠিকানা:‌ নিশ্চিতপুর, 
খণ্ডঘ�োষ, বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৩

ডিরেক্টর/‌ প্রোম�োটার • 3(1) (xviii) (A) (a)‌‌
• 3(1) (xviii) (A) (d‌)

মির আলি ইমাম, ঠিকানা:‌ নিশ্চিতপুর, 
খণ্ডঘ�োষ, বর্ধমান, পিন–৭১৩১০৩

জামিনদার • 3(1) (xviii) (B‌)‌‌

পরিচয়পত্র দেখিয়ে নিজে বা অনুম�োদিত ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যাঙ্কের এই ঠিকানায় এসে উপর�োক্ত এসসিএন 
সংগ্রহ করা যেতে পারে:‌ ৪ নং ফ্লোর, এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–
৭০০০১৭;‌ বা ই–মেল আইডি:‌ nmg.kolkata@idbi.co.in‌।
উপর�োক্ত ব্যক্তিবর্গ, কেন তাঁকে/‌ তাঁদেরকে ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে ঘ�োষণা করা হবে না ও 
আরবিআই–এর কাছে তা জানান�ো হবে না, ইচ্ছুক হলে এই ন�োটিসের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে 
লিখিতভাবে তার কারণ দর্শাতে পারেন।
এই ন�োটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে এই এসসিএন–এর প্রেক্ষিতে তাঁর/‌ তাঁদের বক্তব্য/ 
জবাব পেশ না করলে এমনটাই ধরে নেওয়া হবে যে, পেশ করার মত�ো উপযুক্ত ক�োনও বক্তব্য/‌ জবাব 
তাঁর/‌ তাঁদের কাছে নেই এবং সেক্ষেত্রে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক তাঁকে/‌ তাঁদেরকে ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে 
শ্রেণিবদ্ধকরণে অগ্রসর হবে। ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী ঘ�োষণার পরে, আরবিআই মাস্টার নির্দেশিকা ও/‌বা 
বিদ্যমান আরবিআই নির্দেশিকা অনুসারে উপর�োক্ত ব্যক্তি(‌গণ)‌–এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার 
ব্যাঙ্কের থাকবে।

অভিনাশ কুমার
(‌ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার)‌

কারণ দর্শান�োর ন�োটিস

‌আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
‌CIN: L65190MH2004GOI148838‌

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড (‌এনপিএ ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ)‌,
৪ নং ফ্লোর, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০১৭

‌জ�োনাল অফিস: বারাসাত
৫৪, কে এন সি র�োড, 
বারাসাত,  পশ্চিমবঙ্গ, 

পিন– ৭০০১২৪

দখল বিজ্ঞপ্তি 
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট – ৪ [রুল ৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক–এর অনুম�োদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড 
রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 
২০০২–এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও 
৯–এর সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫.১০.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড 
ন�োটিস জারি করে (১) মেসার্স মঞ্জুষা সাপ্লায়ার্স (ঋণগ্রহীতা), প্রোপ্রাইটর– মহঃ সাহাবদ্দিন, 
গ্রাম– হারাপাড়া, প�োঃ– বেরাবেরিয়া, থানা– আমডাঙা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২১, 
(২) মহঃ সাহাবদ্দিন (প্রোপ্রাইটর/বন্ধকদাতা), পিতা– মহঃ আবদুল সামাদ, গ্রাম– হারাপাড়া, 
প�োঃ– বেরাবেরিয়া, থানা– আমডাঙা, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১২১–কে আমাদের 
মাধবপুর ম�ৌজা শাখায় উক্ত ন�োটিস প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ন�োটিসে উল্লিখিত 
অর্থাঙ্ক ₹৪৪,০২,৬৪৩.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শ�ো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) পরিশ�োধ 
করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত অর্থাঙ্ক পরিশ�োধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানান�ো 
হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলস–এর রুল ৮ ও ৯–এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্ট–এর ১৩(৪) ধারায় 
তাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০২৬ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে ক�োন�ো রকম লেনদেন না 
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে ক�োন�ো রকম লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, মাধবপুর 
ম�ৌজা শাখার ০৮.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী অর্থাঙ্ক ₹৪৪,০২,৬৪৩.০০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ দুই হাজার 
ছয়শ�ো তেতাল্লিশ টাকা মাত্র) এবং এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ সাপেক্ষ হবে।
"সুরক্ষিত সম্পদের ওপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার সংক্রান্ত সারফায়েসি অ্যাক্ট–এর ১৩(৮) 
ধারা এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানগুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: কমবেশি ২ কাঠা জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: 
ম�ৌজা– বাদু, জে এল নং ৭১, আর এস নং ২৫৬, আর এস খতিয়ান নং ৫৫৬, ৫৪৫, এল আর 
খতিয়ান নং ৪০৩/১, ৭৮০/১, দাগ নং ৬৪২, পরগনা– আন�োয়ারপুর, থানা– বারাসাত, জেলা– উত্তর 
২৪ পরগনা, এডিএসআর বারাসাত–এর অধীনে বুক নং ১, সিডি ভলিউম নং ১১, পৃষ্ঠা ৩৩৫ থেকে 
৩৪৭, ২০১০ সালের দলিল নং I‌–০৩১০৬ অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত। চতুর্সীমা: উত্তর– প্লট নং এস ৮/১, 
দক্ষিণ– প্লট নং এস ৮, পূর্ব– দাগ নং ৬৪৩ এবং প্লট নং এস ৭, পশ্চিম– ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। 
সম্পত্তির মালিকানা মহঃ সাহাবদ্দিন–এর।

তারিখ: ২১.০৪.২০২৬	 অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান: উত্তর ২৪ পরগনা	 ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক‌

অল�োকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
লেখকের আসল বেঁচে থাকার পরীক্ষা শুরু হয় 
মৃত্যু র পরেই। আমারও আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যু র পরে 
যেন কয়েকটা বছর বেঁচে থাকতে পারি।
এই কথা বলেছিলেন এই সময়ের জনপ্রিয়তম 
লেখক শংকর। এখন ত�ো একশ�ো, দুশ�ো কপি বই 
বিক্রি করেও সংস্করণ হয়, শ�োনা যায় বইপাড়ায়। 
কিন্তু যে লেখকের বই বিক্রি হয় এক লক্ষ, দেড় 
লক্ষ, যে লেখকের বই প্রকাশের কয়েক দিনের 
মধ্যেই দ্বিতীয় মুদ্রণ তৈরি হয় ছাপাখানায়, সেই 
শংকরও এই জনপ্রিয়তায় তুষ্ট নন। কথায় কথায় 
বহুবার বলতেন তাঁর সাহিত্যগুরু শঙ্করীপ্রসাদ বসু 
এবং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। বলতেন, 
গুরুদের কাছে শিখেছি, লেখকের বিচার হয় তঁার 
মৃত্যু র পরে।
সেই বছর কুড়ি বয়সে লিখেছিলেন ‘‌কত অজানারে’‌। 
কলকাতার শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার বারওয়েল 
সাহেব তাঁকে মহুুরির চাকরি দিয়ে সংসারের ভাত 
জ�োগাড় করার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। হঠাৎ 
প্রয়াত সেই সাহেবকে শ্রদ্ধা জানান�োর জন্যে শংকর 
তথা মণিশংকর মখু�োপাধ্যায় সেই বয়সেই খবু 
দ�ৌড়�োদ�ৌড়ি করেছিলেন তাঁর একটা স্ট্যাচু বসান�োর 
জন্যে। অন্তত বারওয়েল সাহেবের নামে কলকাতায় 
একটা রাস্তার নাম কি হতে পারে না?‌ এই দুট�ো 
চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ার পর, সাহেবকে শ্রদ্ধা জানাতে 
লিখেছিলেন ‘‌কত অজানারে’‌। এবং গ�ৌরকিশ�োর 
ঘ�োষ ও সাগরময় ঘ�োষ তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন 
সাহিত্যের গাড়িতে।
তারপর, ‘‌একমাত্র বইয়ের লেখক’‌–‌এর দুর্নাম 
ঘ�োচাতে লিখলেন ‘‌চ�ৌরঙ্গী’‌, যে বই ১৯৬২ সালে 
প্রকাশের পর থেকে এই ৬৪ বছরে সর্বকালের 
অন্যতম জনপ্রিয় বই হয়ে থেকে গেছে। একশ�োর 
বেশি সংস্করণ পেরিয়ে দু’‌লক্ষ মদু্রণের সংখ্যাও 
পেরিয়ে গেছে চ�ৌরঙ্গী।
এহেন লেখক শংকর এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও 
তাকিয়ে ছিলেন ‘‌মহাকাল’‌–‌এর দিকে। বলতেন, 
মতৃ্যু র পরেও যেন কয়েকটা বছর বেচঁে থাকতে 
পারি।
এখন আরও জনপ্রিয়
‘‌চ�ৌরঙ্গী’–সহ শংকরের অধিকাংশ বইয়ের 
প্রকাশক দে’‌জ পাবলিশিংয়ের কর্ণধার 
সধুাংশুশেখর দে বললেন, দু’‌মাস হল তিনি চলে 
গেছেন (‌মৃত্যু  ২০ ফেব্রুয়ারি)‌। কিন্তু তাঁর বইয়ের 
বিক্রি বেড়েই চলেছে। তাঁর সবরকম বইয়ের 
খ�োঁজ করছেন পাঠকরা। একশ�োর ওপর মুদ্রণ 
হয়েছে তাঁর ‘‌চ�ৌরঙ্গী’‌, ‘‌স্বর্গ মর্ত্য পাতাল’‌, ‘‌এক 

ব্যাগ শংকর’‌–‌এর। এই সব বইয়ের পাশাপাশি 
তঁার ‘‌চরণ ছুঁয়ে যাই’‌, ‘‌জন অরণ্য’‌, ‘‌রসবতী’‌, 
‘‌তনয়া’‌ আবার নতুন করে ছাপতে হয়েছে। 
পাশাপাশি তাঁর বিবেকানন্দ নিয়ে লেখা বইয়ের 
চাহিদাও এখন তুঙ্গে। ‘‌আহারে অনাহারে 
বিবেকানন্দ’‌ কিংবা ‘‌আশ্চর্য বিবেকানন্দ’‌ ত�ো 
বিবেকানন্দ গবেষণায় নতুন মাত্রা য�োগ করেছে।
শংকর বলতেন, আমার গুরু শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 
মত�ো গবেষণা ত�ো কেউ বিবেকানন্দকে নিয়ে 

করতে পারেননি। আমি তঁার দীন শিষ্য হয়ে 
একটু–আধটু চেষ্টা করেছি।
সধুাংশুবাবু জানালেন, রামকৃষ্ণ–‌সারদাকে নিয়ে 
লেখা শংকরের ‘‌মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চ্যাটার্জি’‌‌ও 
পাঠকের কাছে খুবই সমাদৃত।
আসছে ‘‌ব্যান্ডোদা’‌
রম্যরচনার ক্ষেত্রে শংকর সৃষ্ট এক অনবদ্য 
চরিত্র ব্যান্ডোদা। অনেক লেখা তিনি লিখেছেন 
ব্যান্ডোদাকে কেন্দ্রে রেখে।
সুধাংশুশেখর দে জানালেন, ব্যান্ডোদাকে নিয়ে 
শংকরের বিভিন্ন লেখার সঙ্কলন ‘‌ব্যান্ডোদা’‌ 
খুব শিগগিরই প্রকাশিত হবে। তিনি বললেন, 
বাঙালিকে নতুন ভাবনার ইন্ধন দিতেই তিনি 
ব্যান্ডোদাকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায়, 
পাঠকরা সমাদর করবেন ‘‌ব্যান্ডোদা’‌র।
গবেষকের কাজ শুরু
বাঙালি জীবনে শংকরের লেখার প্রাসঙ্গিকতা 
নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন নবীন গবেষক 

স�ৌভিক চট্টোপাধ্যায়। এমএ পড়তে পড়তেই 
তিনি শংকরের যাবতীয় লেখা নিয়ে কাজ শুরু 
করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটি থেকে 
শংকরকে নিয়ে পিএচডি–‌র কাজ শুরু করেছেন 
তিনি। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের সংগ্রাম, পতন–
‌উত্থানকে নতুন চ�োখে দেখতে চেয়েছেন লেখক। 
শুধু তা–ই নয়, কর্পোরেট জীবনের নানান 
আল�ো–‌অন্ধকারকেও স্পষ্ট করেছেন তিনি। 
স�ৌভিক বললেন, জনপ্রিয়তার তকমা দিয়ে তঁাকে 

ছ�োট করা যাবে না। শংকরকে নতুন 
করে আবিষ্কার করতেই এই গবেষণা 
শুরু করেছি।
মঞ্চে আসছে নাটক
কলকাতার নাট্যদল ‘‌স্বপ্ন নিয়ে’‌ 
শংকরের উপন্যাস থেকে নাটক আনার 
প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলের কর্ণধার সুনন্দ 
বসু বললেন, এক সময় হাতিবাগানের 
পেশাদার মঞ্চে তঁার ‘‌চ�ৌরঙ্গী’‌, ‘‌সম্রাট 
ও সনু্দরী’‌র মত�ো নাটক আল�োড়ন 
তুলেছিল। আজ আর পেশাদার 
থিয়েটার নেই। কিন্তু শংকরের লেখা 
আজও প্রাসঙ্গিক। ‘‌জন অরণ্য’‌ থেকে 
নাটক করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এই নাট্য 
সংস্থা। সুনন্দ জানালেন, এ বছরের 
মধ্যেই তঁারা এই নাটক মঞ্চস্থ করতে 
চান।
তনয়ার উদ্যোগ

‘‌তনয়া’‌ তঁার বিখ্যাত উপন্যাস। তঁার 
ছ�োট মেয়ের নামও তনয়া। তিনি থাকেন 

লন্ডনে। কিন্তু এখন কলকাতায় এসে তিনি বাবার 
নানান লেখা গুছিয়ে তুলতে চেষ্টা করছেন। তনয়া 
মুখ�োপাধ্যায় বললেন, বাবা অনেক জায়গায় 
বক্তৃতা দিয়েছেন। কখনও সাহিত্য নিয়ে, কখনও 
বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে। লিখিত আকারে বেশ 
কয়েকটি বক্তৃতা ইতিমধ্যেই গুছিয়ে তুলেছেন 
তনয়া। বললেন, ‘‌ব্যান্ডোদা’‌ ত�ো শিগগিরই প্রকাশ 
করার চেষ্টা চলছে। তারপর, বাবার বক্তৃতাগুল�ো 
নিয়ে একটা বই করতে চাই।

হেঁটে যাচ্ছেন শংকর
আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কিংবা অন্যত্রও যখন 
তিনি বলতেন, লেখকের আসল বেঁচে থাকার 
পরীক্ষা শুরু মৃত্যু র পরেই, তখন অবধারিত ভাবে 
মনে পড়ে যেত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার 
সেই অম�োঘ পঙ্‌ক্তি— মৃত্যু র পরেও যেন হেঁটে 
যেতে পারি।
হ য্ঁা, এভাবেই হেঁটে যেতে চেয়েছেন শংকর। তিনি 
হেঁটে যাচ্ছেন। হেঁটে যাবেন আরও বহুদিন।

‌মঞ্চে আসছে নাটক, প্রকাশ হচ্ছে শংকরের নতুন বই

মতৃ্যু র পরেও
 যেন হেঁটে 
যেতে পারি

এই আকাঙ্ক্ষাই করেছিলেন বাংলার জনপ্রিয় লেখক শংকর। তঁার চলে যাওয়ার দু’‌মাস পরেও তঁার বইয়ের 
চাহিদা বেড়েছে। আসছে তঁার নতুন বই ‘‌ব্যান্ডোদা’‌। মঞ্চে আসবে তঁার উপন্যাস নিয়ে নতুন নাটক। তঁাকে 

নিয়ে পিএইচডি করছেন নবীন গবেষক। হ্যঁা, হেঁটে যাচ্ছেন শংকর। হেঁটে যাবেন আরও বহুদিন।

শংকরের লেখার টেবিল।

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন:‌ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের 
উদ্যোগে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হল ‘‌এক সন্ধ্যা বহু সুর’‌ শীর্ষক 
অনুষ্ঠানটি। উদ্বোধন করেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা। সংগঠনের পক্ষ 
থেকে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জীবনদায়ী ওষুধ। 
এছাড়া, অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে নতুন বাংলা বছরের ক্যালেন্ডার 
উদ্বোধন করা হয়েছে।
‘‌এক সন্ধ্যা বহু সুর’‌ শীর্ষক গীতি–আলেখ্যটি পরিচালনা, ভাষ্যপাঠ, গ্রন্থনায় 
ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি 
নায়ক উত্তমকুমার ও স�ৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের 
অংশবিশেষ নিয়ে এই গীতি–আলেখ্য। হেমন্ত মুখ�োপাধ্যায়, মান্না দে, 
কিশ�োরকুমার, শ্যামল মিত্রের গানও এই গীতি–আলেখ্যে তুলে ধরা 
হয়েছে। সঙ্গে ছিল নৃত্য কলাবিতানের নৃত্য।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘‌ব�োশেখের আড্ডা’‌য় ছিলেন শিল্পী নচিকেতা 
চক্রবর্তী, সিধু, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প�ৌষালি ব্যানার্জি এবং স্বাক্ষর বসু। 
সংস্থার পক্ষে সঞ্জীব আচার্য বলেন, থ্যালাসেমিয়া প্রতির�োধে সচেতনতা 
বৃদ্ধি করাই আমাদের মলূ লক্ষ্য।‌

এক সন্ধ্যা বহু সুর

সম্রাট মুখ�োপাধ্যায়
শম্ভু  মিত্র ছেড়ে যাওয়ার পর বহুরূপী নাট্যদলের হাল ধরেছিলেন কুমার 
রায়। একের পর এক নতুন ভাবনার নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন পরবর্তী 
তিন দশক জুড়ে। ধ্রুপদী নাটকের পাশাপাশি সেখানে এসেছিল নিম্নবর্গের 
কথকতাও। রবীন্দ্রনাথ, বাদল সরকারের পর বহুরূপীর নাট্যকারের তালিকায় 
যুক্ত হয়েছিল মন�োজ মিত্রের নাম। এই পথেই আটের দশকের মাঝামাঝি 
এসেছিল ‘‌কিনু কাহারের থেটার’‌। মন�োজ মিত্রের নাটকে কুমার রায়ের 
নির্মাণ। কিনু কাহার আর তার বউ এক গ্রামীণ থিয়েটারের দল চালায়। 
তার ভেতর চলে নানা তামাশার রং। আপাত–ভাড়াম�োর সেই দলই কেমন 
ভাবে হয়ে ওঠে ক্ষমতার জন্য বিপজ্জনক, তা নিয়েই এই নাটক, যা সাড়া 
ফেলে দিয়েছিল সেই সময়। এই বছর কুমার রায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি। সেই 
উপলক্ষেই এই নাটককে ফিরিয়ে আনা। এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালক 
ছিলেন বিমান ভট্টাচার্য। এই নাটকসূত্রে সেসময় দলে উঠে এসেছিলেন এক 
ঝাঁক নবীন শিল্পী। তাঁদের দু–একজন থাকছেন এই প্রয�োজনায়। তবে মলূত 
এবারও ভরসা রাখা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের ওপরেই। নবরূপে এই 
প্রয�োজনার কাজ সঞ্চালনা করছেন সঞ্জয় ব্যানার্জি। 
পয়লা মে বহুরূপী নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছরের মত�ো এবছরও 
ওইদিন সন্ধ্যায় উৎসব পালিত হবে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের মঞ্চে। 
বহুরূপী এবার পূর্ণ করল ৭৮ বছর। ওইদিনই প্রথম মঞ্চে আসবে ‘‌কিনু 
কাহারের থেটার’‌। তার আগে দেখান�ো হবে কুমার রায়কে নিয়ে একটি 
তথ্যচিত্র। থাকছে তাঁকে ঘিরে স্থিরচিত্র প্রদর্শনী। ওই সন্ধ্যাতেই প্রকাশ 
পাবে বহুরূপী পত্রিকার ১৩৮তম সংখ্যা, তীর্থঙ্কর চন্দের সম্পাদনায়। মাঝে 
কিছুদিন বন্ধ থাকার পর বহুরূপী এখন আবার সচল পুর�োদমে।‌

‌কিনু কাহার ফিরছে

সংস্কৃতি র প্রতিবেদন:‌ ‘‌সৃজন’‌ আয়�োজিত ‘‌বসন্তে আজ’‌ অনুষ্ঠানের মূল 
আকর্ষণ ছিল নৃত্যগীতি আলেখ্য ‘‌বঁাশরি বাজাই ললিত–বসন্তে’‌। কলাভৎ 
পরশমণির ছাদবাগানের মন�োরম পরিবেশে অনষু্ঠিত এই সঙ্কলনে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের বসন্ত ও প্রেমের গানে ‘‌বাঁশি’‌ কথাটির বিবিধ প্রয়�োগ তুলে ধরা 
হয়েছে। সলুগ্না বসুর লেখনীতে স্বল্পপরিসরে গভীর ব�োধ প্রকাশিত হয়েছে। 
সুছন্দা ঘ�োষের ভাবসমৃদ্ধ গানের সঙ্গে সায়মিতা দাশগুপ্তের নৃত্যনির্মাণে ছিল 
পরিমিত স�ৌন্দর্য। শান্তনু বসুর সাবলীল কণ্ঠের দুটি গানের নিবেদনের সঙ্গে 
দীপ্তাশু পালের প্রাণবন্ত নৃত্য পরিবেশনা দর্শক–শ্রোতাদের মন ভরিয়ে দেয়। 
দুই শিল্পীর দ্বৈত কণ্ঠে শ্রুতিমধুর পরিবেশনা ‘‌আমি ত�োমার সঙ্গে বেঁধেছি 
আমার প্রাণ’‌। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে এই সময়ের বিশিষ্ট শিল্পী শমিক পালের 
দরদি উপস্থাপনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং স্বর্ণযুগের আধুনিক গান রেশ রেখে যায়। 
সংবর্ধিত হন ডাঃ সঞ্জয় ঘ�োষ এবং ইন্দ্রাণী সেন। সূচনায় ‘‌গীতবিতান প্রাক্তনী’‌ 
সংস্থার সদস্যদের সমবেত সঙ্গীত ছিল সুগীত। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও 
পরিচালনায় ছিলেন সুছন্দা ঘ�োষ।‌‌

‌বঁাশরি বাজাই

সৃজনের অনুষ্ঠানে শান্তনু বসু, সছুন্দা ঘ�োষ প্রমুখ।


